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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ,
সচিববৃন্দ,
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও সংস্থা প্রধানগণ,
উপস্থিত সুধিমণ্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম।
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত বছরের ৬ই ফেব্রুয়ারি আপনাদের সাথে প্রথমবার মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছিল। আজ দ্বিতীয়বারের মত এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করছি। আমি আশা করি, এ মতবিনিময় মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরও গতিশীল করবে। ‘‘২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ’’ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।
গত ছয় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ হাজার ২৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে পেরেছি। গ্যাস উৎপাদন বেড়ে দাড়িয়েছে ২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুটে। দেশের মানুষ লোড শেডিং এর দূর্বিসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে। কলকারখানায় উৎপাদন বেড়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের এই বিশাল অর্জনের দাবিদার আপনারা। এজন্য আমি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের ১লা মে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার (পিও-৫৯) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ৭০০ মেগাওয়াট হতে ১৪৬০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়।
পাশাপাশি জাতির পিতা ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট শেল অয়েল কোম্পানির মালিকানাধীন তিতাস, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর ও বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র মাত্র ১ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করেন। যা ছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।
জাতির পিতা চেয়েছিলেন নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু ঘাতকরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে তাঁকে হত্যা করে তাঁর সেই স্বপ্ন নিঃশেষ করে দেয়। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ খাতসহ দেশের প্রতিটি সেক্টরে নেমে আসে স্থবিরতা।
প্রিয় সহকর্মীগণ,
দীর্ঘ ২১ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে। আমরা আবার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। 
আমরা ১৯৯৬ সালে ‘পাওয়ার সেল’ গঠন করি। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতিমালা প্রণয়ন করি। এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করি। বেসরকারিখাতে দেশে প্রথম হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ‘পাওয়ার সেলে’র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি।
গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমরা নানামুখী পদক্ষেপ নেই। ’৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ১ হাজার ৬৪৩ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সার্ভের কাজ সম্পন্ন করি। ৩টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করি। কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা আর ধরে রাখেনি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আমরা যখন ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি তখন সারাদেশ বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রেখে যাওয়া অচলাবস্থায় নিমজ্জিত। দৈনিক গড়ে ১০-১২ ঘন্টা লোড শেডিং। গ্যাসের তীব্র সংকট। কৃষি, শিল্প-কল-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। 
তারা ৭ বছরে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ায়নি। বরং আমাদের রেখে যাওয়া ৪৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে ৩২০০ মেগাওয়াটে নিয়ে আসে।
আমরা বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পুরানো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সংস্কার করি। নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ শুরু করি। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি ডিজেল, ফার্নেস অয়েল, কয়লা, পারমাণবিক শক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেই।
পাশাপাশি গ্যাসের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের জন্য অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন এবং বিতরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি।
গত ৬ বছরে আমরা নতুন ৭৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। ৬৮টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যা দেশের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
আমরা ২০২১ সাল নাগাদ ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সাল নাগাদ   ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। রামপালে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য Bangladesh-India Friendship Power Company গঠন করা হয়েছে।
আমরা সরকারি ও বেসরকারিখাতে ১ হাজার ৪২৬ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য JICA’র সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। আমরা মহেশখালীতে ৪৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। 
গত ছয় বছরে আমরা ১৫০০ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৫৪ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মান করেছি। ৫৪ লক্ষ নতুন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সাড়ে ৩ কোটি মানুষ নতুন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ইতোমধ্যে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করেছি। ৩৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ফলে অফগ্রিড এলাকার প্রায় ১ কোটি মানুষ সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। 
আমরা দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দিকে গুরুত্বারোপ করছি। ভেড়ামারা-বহরমপুর ৪০০ কেভি সঞ্চালন ও গ্রিড উপকেন্দ্র লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ভারত থেকে প্রাথমিকভাবে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। আরও ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি নেপাল ও ভূটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আমাদের প্রচেষ্টায় গত বছর নভেম্বরে কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে “SAARC Framework Agreement for Energy Cooperation (Electricity)” স্বাক্ষরিত হয়েছে। 
আমরা রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ২ হাজার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করেছি। এই তিনটি আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসহ অন্যন্য উন্নয়ন কূপ এবং ওয়ার্কওভার কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। 
গত বছর নভেম্বরে আমি বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড সম্প্রসারণ এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ উদ্বোধন করেছি। আমরা ৭০৬ কিলোমিটার নতুন ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন করেছি। ইতোমধ্যে গ্যাস নেটওয়ার্ক বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। হাটিকুমরুল-ভেড়ামাড়া পাইপলাইনের কাজ শেষ হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারিত হবে।
জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রিডের পরিচালন চাপ ও পাইপলাইনসমূহের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য হবিগঞ্জের মুচাই এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গায় আরও একটি কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এরফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ কল-কারখানা সমূহে সঠিক চাপে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘব হচ্ছে। 
প্রিয় সহকর্মীগণ,
দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই জ্বালানির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার অতীতে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। এরফলে আমাদেরকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে।
 দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতার এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য সিঙ্গাপুরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে তারা Met-ocean Study সহ অন্যান্য জরিপকাজ শুরু  করেছে। এ সকল কাজ শেষ হলে ২০১৭ সাল নাগাদ এলএনজি আমদানি করা হবে। পেট্রোবাংলা স্থলভিত্তিক আরও ১টি এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।
আমরা ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বঙ্গপোসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকার মালিকানা অর্জন করেছি। এ সম্পদ কাজে লাগাতে সমুদ্রে ব্যাপক ভিত্তিক গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ সম্পাদনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আমরা পাবর্ত্য এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ভোলা, ময়মনসিংহ ও সুরমা বেসিনে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
গ্যাসের অনুসন্ধানের জন্য বাপেক্স 2D ও 3D সিসমিক সার্ভে করছে। গত   ৬ বছরে ১ হাজার ৮৭৩ লাইন কিলোমিটার 2D সার্ভে এবং ১ হাজার ৪৪৭ বর্গ কিলোমিটার 3D সিসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে অবশিষ্ট সম্ভাবনাময় এলাকায় 2D সার্ভে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। 
বাপেক্সের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমরা ৩টি নতুন রিগ সংগ্রহ করেছি। বর্তমানে বাপেক্সের রিগ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬টিতে। রাশিয়ার জাতীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে ১০টি কূপ খনন করা হয়েছে। এরফলে ১১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে আরও ৪টি কূপ খননের বিষয়টি আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত হবে। বাপেক্সকে আরও শক্তিশালী করতে যৌথ অংশীদারিত্বে একটি কর্মপরিকল্পনা অচিরেই প্রণয়ন করা হচ্ছে।
গ্যাস অপচয় রোধের জন্য ২০১৮ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে ২০১৮ সালের মধ্যে দেশের ৭০% জনগণকে এলপিজি’র আওতায় আনতে ইতোমধ্যে কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

দেশে আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের ৩.৫ বিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা মজুদ রয়েছে। আমরা দেশীয় কয়লা দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ১১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।
ইতোমধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির Water Modeling Study সম্পন্ন হয়েছে। জামালগঞ্জ কয়লা খনিতে কয়লা স্তরের ভিতরে থাকা মিথেন গ্যাস উত্তোলনের জন্য নতুন প্রযুক্তি Coal Bed Methane এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হচ্ছে। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা থেকে উত্তোলিত শিলা পদ্মাসেতু সহ বড় বড় অবকাঠামোতে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
আমরা চট্টগ্রাম-ঢাকা তেল পরিবহন পাইপ লাইন ও কাঞ্চন সেতু থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত জেট ফুয়েল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। চট্রগ্রাম শাহ আমানত  বিমানবন্দরে হাইড্রেট সিস্টেম চালু এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে হাইড্রেট সিস্টেম দ্বিগুণ করা হয়েছে। সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে হাইড্রেট সিস্টেমের কাজ শেষ হয়েছে যা অচিরেই উদ্বোধন করা।
আমরা ভারতের নুমালীগড় থেকে পাইপলাইন ও নৌপথে বাঘাবাড়িতে তেল আমদানির পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছি। ২০১৬ সালের মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আমরা রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে চাই। আর এজন্য সকলকে দেশের উন্নয়নে আরও নিবেদিত হতে হবে। গত ছয় বছরে আপনারা এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন। আমার প্রত্যাশা, সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা আপনারা অব্যাহত রাখবেন।
আজ বাংলাদেশ প্রতিটি সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই দূর্বার গতিকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। আসুন, এজন্য সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে নিবেদিত হই। বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি।
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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